তরুণরা চাইলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে
ঢাবিতে সেমিনারে বক্তারা
বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ তরুণদের শক্তি অনেক। তারা চাইলে সমাজ, দেশ ও বিশ্বে যে কোন ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। তবে তরুণ সমাজকে সে চেষ্টা করার ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। তাদের নিজস্ব পরিচয়ে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে ‘দক্ষিণ এশিয়ার শান্তির জন্য যুবসমাজ’ শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সি এম সাফি সামি বলেন, ‘শান্তি হলো উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। সারা বিশ্ব যখন উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছিল তখন শান্তির অভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে উন্নয়ন হয়নি। তাই নেতিবাচক দিকগুলো পরিহার করে আমাদের তরুণ সমাজের জন্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে।’ 
সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস এ্যান্ড প্রসপারিটি সোসাইটি (এসএওয়াইপিপি) আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘নিজস্ব পরিচিতির ব্যাপারে তরুণ সমাজ সচেতন বলেই গত জাতীয় নির্বাচনে সকল তরুণ ভোটারই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটে অংশ নিয়েছিল।’
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, ‘প্রত্যেকটা মানুষই তাদের নিজস্ব পরিচয়টা জানতে চায়। নিজের পরিচয়ে গড়ে উঠতে চায়।’ সে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে তরুণ সমাজকে আলাদা না করে তাদের ওপর আস্থার সম্পর্ক তৈরির ওপর জোর দেন।
সেমিনারে বক্তব্য রাখেন সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, নেপাল দূতাবাসের উপ-প্রধান কে সি আরিয়াল, নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, আয়োজক সংগঠনের সভাপতি শবনম আযীম প্রমুখ। সেমিনার পরিচালনা করেন সেন্টার ফর ফরেন এ্যাফেয়ার্স স্টাডিজের চেয়ারম্যান আশফাকুর রহমান।
